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শাদা পোকা 


শান্ত থাক এই সুন্দর সকালবেলা । শান্ত থাক ব্রীজের ওপর মাফলার জড়ানো 
| সেই মাথা, 

শান্ত থাক ছেলেমেয়ে, তাদের মা-বাপ, তাদের ভাইবোনেরা। 

কিরে আসা এই ঝলমলে শত খতুতে সমস্ত সময় তোমার রোগা বুক 

রোগা হাত তীব্রভাবে জাঁড়য়ে থাক আমার গলা; মরে পচে 

গলে উঠুক মানুষ শান্তভাবে, তার ভেতর থেকে থিকাথক করে 

বোরয়ে আসতে থাকুক শাদা পোকা, শাদা পোকা উড়ুক, লাখ লাখ শাদা পোকা 

সার বেধে িলাবল করে টলতে টলতে হেণ্টে যাক এই সন্দর সকালবেলায়, 

লাফ 'দিয়ে ঢুকে পড়ুক তোমার গরভ কোষে, ঝলমলে আরো এক শীত খতৃতে 

আমরা তার নাম রাখ শাদা পোকা । 


চলো যাই 


চলো আরো নিচে নেমে যাই, পাঁথবী এখন 
পপড়েসারর সামনে দাঁড়য়ে রয়েছে, চলো 
আমরা দাঁড়াই সেই স্াঁরর পেছনে 


এখানে রয়েছে নাঁক আলো, রয়েছে ক 
সূর্করোজ্জবলতা, আমরা যা চেয়োছি চরাঁদন. 
চলো, সরু গর্ভের ভেতরে, চলো 'নচে নেমে যাই 


আমাদের নেই গতকাল, আমাদের স্বপ্নের ভেতরে 
যে পাঁথবী প্ীতর মতন ছলো বেচে. তাকে 
এ গতেরি ভেতরে পাওয়া যাবে, চলো যাই 


আমাদের আগামী যে দন সেও ঠিক আসে না কখনো 
শুধু ভোর হয়, খালি ভোর হয়, অর্থহীন বোঁচা কালো ভোর 
আর তোমার আঙুল ভয়ে বধে যায় আমার আঙুলে 


দেখ স্বপ্ন সাত্য হতে চলেছে এখন. ঞগয়ে চলেছে 


দুত পস্পড়ের সার পঠাতর মতন সেই পীথবীর কোণে, 
সেই কোণ ভাক দেয় আমাদের, চলো আরো ঢানচে নেমে যাই। 


১০ 


দিনগুলি, যখন সমস্ত কিছু হিমঘরে বসে দেখা পরীক্ষামূলক ছায়াছবির 
মতো, বা 

করমর্দন করার তালে তালে 'যাঁন এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে, জওয়ানদের দিকে 

বোঝাচ্ছেন দেশ কেমন বিপদগ্রস্ত আর কিভাবে এাঁগয়ে যেতে হবে সবাইকে 


দনগুি, যখন প্রায় প্রত্যেক নাকের নিচেই নকল গোঁফ ও তিল, 
জোকারের মতো লাঁথ মেরে নিমেষে গড়িয়ে দিচ্ছে আট দশ তলা বাঁড় 
টুপি ঝুলছে বাতাসে, তাদের এক-চাকার সাইকেলে তারা 

ঘরে আসছে প্রীতাঁট বৃত্তে এক আশ্চর্য পাঁথবী 


দিনগ্ীল, যখন সবার ঠোঁট নড়ছে হাজারবার হাজার ভঙ্গীতে 
কথা পেশছচ্ছে না কানে, শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় 
ক্লিয়াপদের টুকরো টুকরো শরীর উড়ে যাচ্ছে মেঘ-কণিকার সাথে 


দিনগীল, যখন বান্ট এবং ঝোড়ো বাতাস এক নাগাড়ে ঠুকরে যাচ্ছে শহর 
যখন প্রাতিটি মোড়ে দাঁড়য়ে পড়েছে গাঁড়, মানুষ খড়ছে রাস্তা, 
রাস্তা খড়ে খএড়ে উপড়ে আনছে সুতানাটর রাখাল ছেলের শরীর 


দনগুলি, যখন মৃখ্যমন্তরীর স্টাম্প পড়ছে ছিটকে ছয়ের-মার দেখাতে গিয়ে, 
মদ, হেসে 

[তান ফিরে যাচ্ছেন আপস, হাত নড়ে উঠে- শান্ত, সবাইকে শান্ত হতে বলছে, 
তাদের চোখের ওপর মুহূতেই দ্বুত 


নড়ে উঠছে আবার তাঁর হাতে ভাবী পারকল্পনার অজন্্র রু-প্রিন্ট। 
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